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: নবুওয়াত সম্পর্েক আমােদর িবশ্বাস

আমরা িবশ্বাস কির েয,নবুওয়াত হেলা একিট ঐশী দািয়ত্ব এবং আল্লাহর িমশন। িতিন একােজ তােদরেক িনেয়াগ িদেয়েছন
যাঁেদরেক  িতিন  তার  েযাগ্য  ও  পিরপূর্ণ  মানবতার  মধ্য  েথেক  িনর্বাচন  কেরেছন।  অতঃপর  িতিন  তােদরেক  অন্যান্য
মানুেষর  িনকট  প্েররণ  কেরেছন  যােত  মানুেষর  ইহ  ও  পরকালীন  লাভ  ও  কল্যাণ  সম্পর্েক  বর্ণনা  করেত  পােরন,যােত
চািরত্িরক  কলুষতা,শয়তানী  কর্মকাণ্ড  ও  ক্ষিতকর  আচরণ  েথেক  মানুষেক  পিরশুদ্ধ  করেত  পােরন।  মহান  আল্লাহ  তার
িনর্বািচত বান্দােদরেক প্েররণ কেরেছন যােত তারা মানুষেক জ্ঞান িদেত পােরন এবং কল্যাণ ও সফলতার পথ েদখােত
পাের,মানুষেক  েস  স্থােন  েপৗেছ  িদেত  পােরন  যার  জন্য  তােদরেক  সৃষ্িট  করা  হেয়েছ।  আর  এভােব  দুিনয়া  এবং
আেখরােতর সম্মািনত ও মর্যাদাপূর্ণ স্থােন তােদরেক অিধষ্িঠত করােত পােরন। আমরা িবশ্বাস কির েয,দয়া-নীিতর
(কােয়দাতুললুতফ  যার  অর্থ  পের  বর্ণনা  করা  হেব)  দাবী  হেলা  েয,দয়াময়  সৃষ্িটকর্তা  তার  বান্দােদর  েহদায়ােতর

জন্য,পূর্ণগঠেনর জন্য এবং তার ও তার সৃষ্িটর মধ্েয সম্পর্ক স্থাপেনর জন্য রাসুল প্েররণ করেবন।

অনুরূপ  আমরা  িবশ্বাস  কির  েয,মহান  আল্লাহ  তার  বান্দােদরেক  নবীর  মেনানয়ন,িনর্ধারণ  ও  িনর্বাচেনর  অিধকার
েদনিন। েকবলমাত্র মহান আল্লাহই নবী িহেসেব কাউেক মেনানয়ন ও িনর্বাচন করেত পােরন। কারণ-আল্লাহই ভাল জােনন
েয  েকাথায়  তার  বাণী  রাখেবন।  সুতরাং  পথ  প্রদর্শক,সুসংবাদ  দাতা  ও  ভয়  প্রদর্শনকারী  িহেসেব  মহান  আল্লাহ
যাঁেদরেক পািঠেয়েছন তােদর সােথ িবতর্ক করার অিধকার কােরা নাই। েসরূপ কােরা অিধকার েনই েয িবধান,সুন্নত ও

শরীয়ত িহেসেব তারা যা এেনেছন ঐ ব্যাপাের েস সন্েদহ করেব।

 

: (নবুওয়াত হেলা মহান আল্লাহর ঐশ্বিরক দান (লুত্ফ্



মানুষ  হেলা  এক  অপূর্ব  সৃষ্িট।  তার  অস্িতত্ব,প্রকৃিত,আত্মা  ও  বুদ্িধবৃত্িতর  মধ্েয  রেয়েছ  এক  জিটল  সমন্বয়।
এমনিক  মানব  জািতর  প্রত্েযক  সদস্েযর  ব্যক্িতত্েবর  মধ্েযই  িবদ্যমান  জিটল  প্রকৃিতর  সমন্বয়।  একিদেক  রেয়েছ
অনাচােরর প্রবণতা আর অপরিদেক রেয়েছ কল্যাণ ও উত্তেমর কারণসমূহ। একিদেক আত্মপ্রীিত,কামনা-বাসনার মত আেবগ ও
প্রবণতা িদেয় মানুষেক সৃষ্িট করা হেয়েছ। যার ফেল েস তার কামনার বশবর্তী হেয় অন্েযর উপর প্রাধান্য িবস্তার
করেত চায়। সম্পদ সংগ্রহ করেত চায় এবং অন্েযর সম্পদ কুক্িষগত করেত চায় এবং অপিরনামদর্শী হেয় পার্িথব রূপ

- েজৗলুেসর িদেক ধািবত হেত চায়। েযমন মহান আল্লাহ বেলন

(িনশ্চয়ই মানুষ ক্ষিতর মধ্েয রেয়ছ্”। (সুরা আসর -২“

(িনশ্চয়ই মানুষ ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করেছ,কারণ েস িনেজেক স্বয়ং সম্পূর্ণ মেন করেছ।’’ (সুরা আলাক -৬-৭“

-িতিন আরও বেলন

(িনশ্চয়ই নফেস আম্মারা (েলাভাতুর মন) মানুষেক অসৎ কােজর িদেক পিরচািলত কের।” (সুরা ইউসুফ - ৫৪“

এছাড়া এমন আেরা অেনক আয়াত আেছ যােত েদখা যায় েয,মানুেষর আত্মা হেলা কামনা বাসনা ও আেবগ অনুভূিতেত পূর্ণ।

অপরিদেক মহান আল্লাহ মানুষেক বুদ্িধবৃত্িত (আকল) িদেয়েছন যােত েস স্বীয় কল্যাণ ও উন্নিতর পথেক সনাক্ত করেত
পাের। িতিন তােক িবেবকও িদেয়েছন যা তােক অন্যায় ও অপছন্দনীয় পেথ েযেত বাধা প্রদান কের।

মানুেষর অভ্যন্তের তার কামনা ও বুদ্িধবৃত্িতর মধ্েয িবরাজমান রেয়েছ অিবরত সংঘর্ষ। যখন তার বুদ্িধবৃত্িত
তার  কামনার  উপর  প্রাধান্য  িবস্তার  কের  তখন  েস  সুউচ্চ  মর্যাদার  আসেন  অিধষ্িঠত  হয়  এবং  মানবতার  সমুন্নত
উৎকর্ষ ও পিরপূর্ণতা লাভ কের। িকন্তু যখন তার কামনা তার বুদ্িধবৃত্িতেক পরাস্ত কের তখন েস িবরাট ক্ষিতর

সম্মুখীন হয়। িনকৃষ্ঠতম মানেব পিরণত হয় েস যােক পশুর সােথ তুলনা করা যায়।

িববাদরত  (আকল  এবং  কামনা)  এ  দুেয়র  মধ্েয  কামনা  ও  তার  ৈসন্যরা  অেপক্ষাকৃত  েবশী  শক্িতশালী।  আর  এ  কারেণই
অিধকাংশ মানুষ ধ্বংেসর পেথ পিতত হয় এবং মুক্িতর পথ েথেক দূের সের যায়,তােদর কামনােক অনুসরণ কের ও বাসনার

-ডােক সাড়া েদয়। পিবত্র েকারআেনর ভাষায়

(েহ নবী ! তুিম যতই েচষ্টা কর না েকন তােদর মধ্েয অিধকাংশই ঈমান আনেব না।” (সুরা ইউসুফ- ১০৩“

তাছাড়া  েস  পৃিথবীর  সকল  সত্য  সম্পর্েক  এবং  তার  িনেজর  চারপােশর  পিরেবশ  সম্পর্েক  উদাসীন  ও  অজ্ঞ।  এমনিক  েস
িনেজর সম্পর্েকও অজ্ঞ। িকেস তার লাভ,িকেস তার ক্ষিত,িকেস তার কল্যাণ,িকেস অকল্যাণ েকমন কের েস তা জানেব? আর
িনেজর কল্যােণর বা সামগ্িরকভােব মানবতার কল্যােণর যাবতীয় িবষয় িকভােব েস জানেত পারেব? যখনই েস নতুন েকান
আিবস্কার িনেয় অগ্রসর হয় তখনই েস অজ্ঞতােক েদখেত পায় আর উপলব্িধ কের েয েস আসেল িকছুই জােননা। আর এ কারেণ
একান্তভােবই মানুেষর জন্য এমন কােরা প্রেয়াজন েয তােক কল্যাণ ও সুেখর পথ েদখােব তখন যখন তার কামনা তােক
প্রতািরত কের,সুকর্মেক কুকর্েমর দ্বারা আচ্ছািদত কের িকংবা কু-কর্মেক সুকর্ম িহেসেব উপস্থাপন কের যার ফেল
তার বুদ্িধবৃত্িত দ্িবধা-দ্বন্দ্েব পিতত হয় ও সুখ-সমৃদ্িধর জন্য সিঠক পথ খুঁেজ িনেত পাের না িকংবা প্রকৃত



ভাল ও মন্েদর পার্থক্য করেত পাের না। বুদ্িধবৃত্িত ও কামনার এ যুদ্েধ সেচতনভােব েহাক বা অবেচতনভােব েহাক
আমরা  সকেলই  বশীভূত  েকবলমাত্র  তারা  ব্যতীত  যােদরেক  আল্লাহ  রক্ষা  কেরন।  একজন  সুিশক্িষত  ও  সভ্য  ব্যক্িতর
পক্েষও েযখােন ভাল মন্েদর পার্থক্য করা কিঠন েসখােন িক কের তা একজন অজ্ঞ ও অিশক্িষত ব্যক্িতর পক্েষ সম্ভব

?হেব

সমস্ত  মানুষ  একত্িরত  হেয়  তােদর  ভাল-মন্দ  সম্পর্েক  আেলাচনা  করেলও  িকেস  তােদর  কল্যাণ  বা  অকল্যাণ  তা  তারা
অনুধাবন করেত ব্যর্থ হয়। তাই মহান আল্লাহ মানুেষর উপর করুণা প্রদর্শন কের নবী প্েররণ কেরন। েযমন- পিবত্র

-েকারআেনর ভাষায়

রাসুল িহেসেব প্েররণ কেরেছন তােদর মধ্য েথেক একজনেক িযিন তােদর জন্য আয়াত বর্ণনা করেবন,তােদরেক পিরশুদ্ধ“
(করেবন এবং তােদরেক িকতাব ও িহকমাত িশক্ষা িদেবন।” (সুরা জুমআহ-২

আর িতিন (নবী) তােদরেক ভাল ও মন্দ সম্পর্েক সতর্ক করেবন এবং কল্যাণ ও সুেখর সুসংবাদ িদেবন।

এধরেনর  দয়া  করা  মহান  আল্লাহর  কর্তব্য।  কারণ  তার  বান্দােদর  উপর  এ  দয়া  করা  তার  িনরঙ্কুশ  পূর্ণতারই
বিহঃপ্রকাশ। আর িতিন তার বান্দােদর প্রিত দয়ালু ও উদার হস্ত। যখন েকউ তার দয়া ও উদারতা লােভর েযাগ্য হয় তখন
িতিন অবশ্যই েসখােন তা দান কেরন। কারণ,রহমেতর ব্যাপাের আল্লাহর েকান কৃপণতা েনই। আর এখােন কর্তব্য অর্থ এ
নয় েয,েকউ তােক হুকুম কেরন বা বাধ্য কেরন যার ফেল িতিন তা তািমল কেরন। বরং এখােন আবশ্যকতা বা কর্তব্েযর অর্থ
হেলা,আমােদর  কথায়  আমরা  যােক  বিল  আবশ্যকীয়  অস্িতত্ব  (বা  ওয়াজীবুল  ওজুদ)।  অর্থাৎ  িতিন  আবশ্যকীয়রূেপ

িবদ্যমান।  তার  অস্িতত্ব  িতিনই  এবং  তার  অস্িতত্ব  েথেক  তােক  পৃথক  করা  যায়  না।

 

: নবীগেণর েমােজযা সম্পর্েক আমােদর িবশ্বাস

আমরা িবশ্বাস কির েয,মহান আল্লাহ যখন কাউেক তার সৃষ্িটর জন্য পথ প্রদর্শক ও সংবাদ বাহক রূেপ প্েররণ কেরন
তখন  িতিন  তােক  সুষ্পষ্ঠরূেপ  মানুেষর  িনকট  পিরচয়  কিরেয়  েদন।  আর  এর  একমাত্র  উপায়  হেলা  তার  েরসালােতর
স্বপক্েষ প্রমাণ উপস্থাপন করা যােত কের মহান আল্লাহর দয়া ও করুণা মানুেষর জন্য পিরপূর্ণরূেপ সম্পািদত হয়।
আর  েস  দিলল  এমন  হেত  হেব  েয  একমাত্র  সৃষ্িটকর্তা  ব্যতীত  কােরা  পক্েষ  তা  সম্ভব  নয়  এবং  তা  বাস্তবািয়ত  হেব
েহদায়াতকারী রাসূেলর হােত যা হেব তার পিরচায়ক ও তার স্বপক্েষ প্রমাণ স্বরূপ। আর এ দিলল বা প্রমাণ হেলা তা-ই

যােক আমরা েমােজযা (অপরেক অপারগ করা) বা েমােজযা নামকরণ কের থািক। কারণ তা আনয়ন করেত মানুষ অক্ষম ও অপারগ।

একজন নবীও যখন িনেজেক নবী িহেসেব পিরচয় েদন তখন তার দিলল রূেপ েমােজযার পন্থা অবলম্বন করা ব্যতীত েকান উপায়
থােক না। আর এ েমােজযা এমন হয় েয সমসামিয়ককােলর জ্ঞানী ও গুণীরাও েযখােন তা প্রদর্শন করেত অক্ষম েসখােন
অন্যান্য সাধারণ মানুেষর কথােতা বলাই বাহুল্য। তাছাড়া এ েমােজযা নবুওয়ােতর দাবীর সােথ সংশ্িলষ্ট হেত হেব
যা তার দাবীর স্বপক্েষ প্রমাণ স্বরূপ উপস্থািপত হেব। যখন তা আনয়ন করেত নবী ব্যতীত অন্য েকউ অপারগ হেব তখন
েস  জানেত  পারেব  েয,এিট  মানুেষর  ক্ষমতার  উর্েধ  এবং  অেলৗিকক  িবষয়।  আর  এভােব  তারা  জানেত  পাের  েয,এ  েমােজযা



আনয়নকারী হেলন একজন অিতমানব যার সােথ সমগ্র জগেতর পিরচালেকর আধ্যাত্িমক সম্পর্ক। অনুরূপভােব যখন এমন েকান
নবী  িযিন  েমােজযা  প্রদর্শন  কেরেছন  এবং  মানুষেক  তার  নবুওয়াত  ও  েরসালােতর  প্রিত  আহবান  জানান,তখন  সহেজই
মানুেষর  িনকট  তার  কথার  সত্যতা  গ্রহণেযাগ্য  হয়  এবং  তার  প্রিত  িবশ্বাস  স্থাপন  করা  ও  তার  আেদশ  পালন  করা
প্রত্েযেকর জন্য আবশ্যক। আরও আবশ্যক িতিন যােত িবশ্বাস কেরন তােত িবশ্বাস করা এবং িতিন যােত অিবশ্বাস কেরন

তােত অিবশ্বাস করা।

অতএব  আমরা  েদখেত  পাই  েয,প্রত্েযক  নবীর  েমােজযা  তার  সমসামিয়ককােলর  িবখ্যাত  ৈবজ্ঞািনক,কলা  ও  প্রযুক্িতগত
িবষেয়র উপর প্রদর্িশত হেয় থােক। আর এজন্য আমরা েদখেত পাই েয,হযরত মুসার (আ.) েমােজযা হেলা লািঠ যা যাদুকরেদর
সমস্ত িমথ্যাচারেক িবনাশ কেরিছল। কারণ হযরত মুসার (আ.)  সমসামিয়ককােল যাদুিবদ্যা িছল জনপ্িরয় কলা। তার এ
লািঠ  সমস্ত  িমথ্যােক  অসার  কের  িদেল  সকেলর  জানা  হেয়  েগল  েয  এিট  তােদর  ক্ষমতা  বর্িহভূত  এবং  তােদর  কলা-
েকৗশেলর  উর্েধ।  আর  েকান  মানুেষর  পক্েষ  এমনিট  প্রদর্শন  করা  অসম্ভব।  সুতরাং  তােদর  সকল  িবজ্ঞান  ও  কলা  এর

সম্মুেখ মূল্যহীন ও অকার্যকর।

অনুরূপ হযরত ঈসার (আ.) েমােজযা িছল জন্মান্ধ ও কুষ্ঠ েরাগীেক আেরাগ্য প্রদান করা আর মৃতেক জীিবত করা। কারণ
িতিন এমন এক সময় এেসিছেলন যখন িচিকৎসক ও িবজ্ঞানীরা সমােজ সর্বােপক্ষা সম্মািনত ব্যক্িত িহেসেব পিরগিনত

হত। িকন্তু তােদর েকান জ্ঞানই ঈসার (আ.) প্রদর্িশত িবষেয়র মত নয়।

আর  আমােদর  প্িরয়  নবী  হযরত  েমাহাম্মদ  (সা.)  এর  রেয়েছ  িচরন্তন  েমােজযা।  আর  তা  হেলা  অভূতপূর্ব  সািহত্যমান
সম্পন্ন  ও  চূড়ান্ত  বাগ্মীতা  সম্বিলত  পিবত্র  েকারআন  (যােক  আরবী  পিরভাষায়  বেল  ফাসাহাত  ও  বালাগাত)।  কারণ
তদানীন্তনকােল সািহত্য ও বাগ্মীতা এর চূড়ান্ত শীর্েষ আেরাহণ কেরিছল। তখন সািহত্িযকরা িছল সমােজর অগ্রগণ্য
ব্যক্িত,তােদর  সুন্দর  বাচনভঙ্িগ  ও  শ্রুিতমধুরতার  কারেণ।  সুতরাং  েকারআন  বজ্রপােতর  মত  এেস  তােদরেক  তুচ্ছ
জ্ঞাপন করল ও িবস্িমত করল এবং বুিঝেয় িদল েয,তারা এমন িকছু করেত অক্ষম। তারা এর সম্মুেখ পরাস্ত ও অবনত হেলা।
আর  তােদর  অপরাগতার  প্রমাণ  েমেল  তখনই  যখন  পিবত্র  েকারআন  তােদরেক  এর  দশিট  সুরার  মত  সূরা  আনয়েনর
প্রিতদ্বন্দ্বীতায় আহবান করল এবং তারা অক্ষমতা প্রকাশ করল। অতঃপর বলা হেলা মাত্র একিট সূরা আনেত। তােতও
তারা  অপারগ  হেলা।  আমরা  জািন  েয,তারা  একিট  সূরা  আনয়েনর  চ্যােলঞ্জ  েমাকােবলায়  ব্যর্থ  হেয়িছল।  ফেল  তারা

বাকযুদ্েধর  পিরবর্েত  তরবািরর  যুদ্েধর  আশ্রয়  িনেয়িছল।

অতএব আমরা েদখেত পাই েয,েকারআন হেলা একিট েমােজযা যা হযরত েমাহাম্মদ (সা.) তার নবুওয়ােতর দাবীর সপক্েষ আনয়ন
কেরেছন। সুতরাং আমরা জািন েয,িতিন হেলন আল্লাহর রাসূল(সা.),আর এ সত্য (পিবত্র েকারআন) িতিন িনেয় এেসেছন।

 

: নবীগেণর পিবত্রতা সম্পর্েক আমােদর িবশ্বাস

আমরা  িবশ্বাস  কির  েয,নবীগণ  হেলন  সব  িদক  েথেক  পিবত্র।  তােদর  মত  ইমামগণও  (আ.)  পিবত্র।  িকন্তু  মুসলমানেদর
মধ্েয েকউ েকউ নবীগেণর (আ.) পিবত্রতায় িবশ্বাস কের না,ইমামগেণর (আ.) পিবত্রতা েতা দূেরর কথা।



এসমাত  বা  পিবত্রতা  হেলা  েয  েকান  প্রকার  গুনাহ  (েহাক  েস  েছাট  বা  বড়)  বা  ভুল  ত্রুিট  েথেক  মুক্ত  থাকা  যিদও
তােদর দ্বারা এগুেলা সংগিঠত হওয়ার সম্ভাবনােক বুদ্িধবৃত্িতকভােব িনিষদ্ধ করা হয় না। িকন্তু তােদর এগুেলা
েথেক  মুক্ত  থাকা  আবশ্যক।  এমনিক  িশষ্টাচারগতভােব  েযগুেলা  দৃষ্িটকটু  ও  অপছন্দনীয়  তা  েথেকও  মুক্ত  থাকা
আবশ্যক।  েযমন-  মানুেষর  সােথ  অিশষ্ট  আচরণ,রাস্তায়  দািড়েয়  খাওয়া,উচ্চস্বের  হাসা,িকংবা  এমন  িকছু  করা  যা

মানুেষর  িনকট  অসুন্দর  ও  অপছন্দনীয়।

নবীগেণর  পিবত্র  হওয়ার  আবশ্যকীয়তার  দিলল  :  যিদ  নবী  কর্তৃক  পাপ  ও  ভুল-ত্রুিট  ইত্যািদ  এ  জাতীয়  কাজগুেলা
সংগিঠত হয়,তাহেল তা পালন করা (পাপ েহাক বা ভুল-ত্রুিট) হয় আমােদর জন্য আবশ্যক হেব,না হয় আবশ্যক হেব না। যিদ
তােদরেক অনুসরণ করা আবশ্যক হয়,তেব পাপ কাজ করা মহান আল্লাহর পক্ষ েথেক আমােদর জন্য ৈবধ হেব,এমনিক তা করা
আমােদর জন্য ওয়াজীব হেব। িকন্তু বুদ্িধবৃত্িতকভােব ও দ্বীেনর সুষ্পষ্ট দিলেলর উপস্িথিতেত তা গ্রহণেযাগ্য
হেত পাের না। আবার যিদ তােদর অনুসরণ করা আমােদর জন্য আবশ্যক না হয় তেব নবুওয়াতই অস্বীকৃত হয়। কারণ একান্ত
বাধ্যগতভােবই নবীেক অনুসরণ করেত হেব। সুতরাং কথায় ও কােজ িতিন যা করেবন তােত যিদ পাপ ও ভুল হওয়ার সম্ভাবনা
থােক তাহেল তােক অনুসরণ করা আমােদর জন্য অসম্ভব। ফেল তার নবুওয়ােতর উদ্েদশ্যই ব্যহত হেব। এমনিক অন্যান্য
সাধারণ মানুেষর মতই হেয় যােবন নবী যার কথা বা কােজর েস সমুন্নত মূল্য থাকেব না যা আমরা সর্বদা আশাকির। ফেল

তার েকান কথা ও কাজ এবং আেদশই অনুসরণীয় হেব না এবং িবশ্বাসেযাগ্য থাকেব না।

আর এ দিলল ইমামগেণর পিবত্রতার ক্েষত্েরও প্রেযাজ্য। কারণ আমরা মেন কির েয,ইমামগণও (আ.) মহান আল্লাহ কর্তৃক
মানুেষর েহদায়ােতর জন্য নবী (সা.) এর প্রিতিনিধ বা উত্তরািধকারী িহেসেব িনেয়াগকৃত হেবন। (ইমামত অধ্যােয় এ

(প্রসঙ্েগ আেলাচনা করা হেব

 

: নবীর ৈবিশষ্ট্য সম্পর্েক আমােদর িবশ্বাস

আমরা িবশ্বাস কির েয,েযমিন কের তার পিবত্র হওয়া আবশ্যক েতমিন আবশ্যক সকল মানবীয় ৈবিশষ্ট্েয পিরপূর্ণ থাকা।
েযমন-  বীরত্ব,রাজনীিত,প্রশাসন,ৈধর্য,বুদ্িধবৃত্িত,প্রত্যুৎপন্নমিততা  ইত্যািদ।  অর্থাৎ  েকউই  এ  সকল
ৈবিশষ্ট্েয তােক ছািড়েয় েযেত পারেব না। কারণ যিদ তা না হয় তেব সকল সৃষ্িটর উপর তার সার্বজনীন প্রাধান্য

থাকেত পাের না এবং সামগ্িরকভােব জগতেক পিরচালনা করার মত সামর্থ্য তার থাকেব না।

অনুরূপ  তােক  হেত  হেব  জন্মগতভােব  পিবত্র  বংশদ্ভূত,সৎ,সত্যবাদী।  এমনিক  নবুওয়ােতর  েঘাষণার  পূর্েবও  তােক
সমস্ত প্রকার েদাষ-ত্রুিট েথেক মুক্ত থাকেত হেব যােত মানুষ তােক চূড়ান্তভােব িবশ্বাস করেত পাের,তার িনকট

আশ্রয় েপেত পাের এবং সংগত কারেণই িতিন এ মহান ঐশী মর্যাদার (পিবত্রতা) উপযুক্ত।

 

: পূর্ববর্তী নবীগণ ও তােদর ঐশী গ্রন্থ সম্পর্েক আমােদর িবশ্বাস

সামগ্িরকভােব  আমরা  িবশ্বাস  কির  েয,সমস্ত  নবী  ও  রাসুল  হেলন  সত্য।  েতমিন  তােদর  এসমাত  বা  পিবত্রতায়ও  আমরা



িবশ্বাস কির। আর তােদর নবুওয়াতেক অস্বীকার করা,তােদর কুৎসা করা,িবদ্রূপ করা হেলা কুফির ও নাস্িতকতা। আর এর
মাধ্যেম  প্রকারান্তের  আমােদর  প্িরয়  নবী  হযরত  েমাহাম্মদেকই  (সা.)  অস্বীকার  করা  হয়।  কারণ  িতিনই  তার

পূর্ববর্তী  নবীেদর  ব্যাপাের  আমােদরেক  সংবাদ  িদেয়িছেলন  এবং  সত্যািয়ত  কেরিছেলন।

হযরত আদম (আ.),নূহ (আ.),ইব্রািহম (আ.),দাউদ (আ.),েসালায়মান (আ.) এবং অন্যান্য যাঁেদর নাম পিবত্র েকারআেন বর্িণত
হেয়েছ অর্থাৎ যাঁেদর নাম এবং শরীয়ত প্রিসদ্ধ,িবেশষকের তােদর প্রিত িবশ্বাস স্থাপন করা আবশ্যক। আর যিদ েকউ
তােদর একজনেক অস্বীকার কের তেব েস েযন সকলেক অস্বীকার করল। িবেশষ কের আমােদর প্িরয় নবীর (সা.) নবুওয়াতেক

অস্বীকার করল।

অনুরূপভােব তােদর গ্রন্থসমূহ এবং তােদর উপর যা নািযল হেয়েছ তার উপর ঈমান আনাও আবশ্যক। িকন্তু বর্তমােন েয
ইঞ্িজল ও েতৗরাত মানুেষর িনকট আেছ তা েযরূপ নািযল হেয়িছল েসরূপ আর েনই। বর্তমােন এতদ্ভেয়র মধ্েয িবকৃিত ও
পিরবর্তন,সংেযাজন ও িবেয়াজেনর প্রমাণ িমেল যা হযরত মুসা (আ.) ও ঈসার (আ.) পর সংগিঠত হেয়েছ। এক ধরেনর েলাভী ও
স্েবচ্ছাচারী ব্যক্িতেদর দ্বারা এ িবকৃিত সািধত হেয়েছ। এগুেলার মধ্েয যা আেছ তার অিধকাংশই হযরত মূসা (আ.) ও

ঈসার (আ.) পর তােদর অনুসারীেদর দ্বারা সম্পািদত হেয়েছ।

 

: ইসলাম ধর্েম আমােদর িবশ্বাস

আমরা  িবশ্বাস  কির  েয,ইসলামই  হেলা  মহান  আল্লাহর  িনকট  একমাত্র  মেনানীত  ধর্ম।  এিট  সত্য  ঐশী  িবধান,সর্বেশষ
শরীয়ত,পূর্ববর্তী  সকল  শরীয়েতর  রিহতকারী  শরীয়ত,পিরপূর্ণ  ও  িবস্তৃত  িবধান  যােত  সন্িনেবিশত  আেছ  মানুেষর
ইহকালীন ও পরকালীন সমস্ত কল্যাণ ও সফলতার উপায়। এ িবধান সমস্ত সময় ও কােলর জন্য অবিশষ্ট থাকার উপযুক্ত এবং
কখেনা পিরবর্তন হেব না। মানুেষর ব্যক্িতগত,সামািজক ও রাজৈনিতক সকল চািহদার জবােবর সমাহার ঘেটেছ এ িবধােন।
এিট হেলা সর্বেশষ শরীয়ত,এরপর আর েকান শরীয়ত আসেব না। জুলুম ও েফসােদ মুহ্যমান মানবতােক এ শরীয়ত পিরশুদ্ধ
কের। আর তাই এমন একিদন অবশ্যই আসেব েযিদন ইসলাম ধর্ম আেরা শক্িতশালী হেব এবং এর ন্যায়-নীিত সমগ্র িবশ্েব

ছিড়েয় পড়েব।

যখন এ িবশ্েব সমগ্র মানুষ পিরপূর্ণরূেপ ইসলােমর িবধান েমেন চলেব,তখন মানুেষর সুখ-সমৃদ্িধ বৃদ্িধ পােব। জন
কল্যাণ,মান-সম্মান,ঐশ্বর্য,মানবীয় মূল্যেবাধ ইত্যািদ ক্েষত্ের মানুষ তার কাঙ্িখত লক্ষ্েযর শীর্েষ আেরাহন
করেব। অপরিদেক জুলুম-অত্যাচার,দািরদ্র ইত্যািদ মানুেষর মধ্েয সম্প্রীিত ও ভ্রাতৃত্বেবাধ দ্বারা পৃিথবীর
বুক  েথেক  িবদায়  গ্রহণ  করেব।  বর্তমােন  আমরা  িকছু  মুসলমান  নামধারী  মানুেষর  মােঝ  েয  লজ্জাকর  পিরস্িথিত
লক্ষ্য করিছ তার কারণ হেলা,প্রথম েথেকই তােদর আচার ব্যবহার প্রকৃতার্েথ ইসলামী িবধান েমাতােবক িছল না। আর
এ অবস্থা চলেত চলেত পিরস্িথিত খারাপ েথেক আরও খারাপ হেয় আজেকর পর্যােয় এেস েপৗঁেছেছ। মুসলমানেদর লজ্জাকর
পশ্চাৎপদতার  কারণ  ইসলামেক  গ্রহণ  করা  নয়।  বরং  এর  কারণ  হেলা  ইসলােমর  িশক্ষােক  অমান্য  করা,ইসলামী  িনয়ম-
নীিতেক অগ্রাহ্য করা,তােদর শাসকবর্গ কর্তৃক অন্যায় এবং শত্রুতােক দিরদ্র ও সাধারণ জনগেণর মধ্েয ছিড়েয় েদয়া
ইত্যািদ।  আর  এগুেলার  কারেণ  তােদর  উন্নিত  ও  অগ্রগিতেক  স্তব্ধ  কের  িদেয়েছ।  তােদরেক  কেরেছ  দুর্বল,তােদর
মনুষ্যত্বেক কেরেছ ধ্বংস। পিরেশেষ তারা পিতত হেয়েছ দুঃখ দূর্দশায়। আল্লাহ তােদরেক তােদর পাপ দ্বারা ধ্বংস



-কের িদেয়েছন। পিবত্র েকারআেনর ভাষায়

এটা এ কারেণ েয,আল্লাহ েকান জািতর উপর তার কর্তৃক বর্িষত েনয়ামত পিরবর্তন কেরন না,যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা“
(িনেজেদর মধ্েয যা িকছু আেছ তার পিরবর্তন কের।” (সুরা আনফাল -৫৩

-আর আল্লাহর সৃষ্িটর জন্য এটাই তার িবধান। েকারআন আরও বেল

(অন্যায়কারীরা কখেনাই সফল হেব না।” (সুরা ইউনুস -১৭“

-অনুরূপ বর্িণত হেয়েছ

িনশ্চয়ই েতামার প্রভু েকান জািতেক তােদর অন্যােয়র জন্য ধ্বংস কেরন না যারা িনেজেদরেক সংেশাধন করার েচষ্টা“
(কের।” (সূরা হুদ - ১১৭

-পুনরায় বর্িণত হেয়েছ

আর  এরকমই  হেলা  শহেরর  জািলম  নাগিরকেদর  জন্য  েতামার  প্রভুর  শাস্িত।  েতামার  প্রভুর  শাস্িত  সত্িযই“
(কেঠার।”(সূরা  হুদ  -  ১০২

আমরা  এমন  এক  দ্বীন  েথেক  িক  কের  আশা  করেত  পাির  েয,ধ্বংেসর  অতেল  তিলেয়  যাওয়া  তার  অনুসারীেদরেক  রক্ষা  করেব
?েযখােন এর িশক্ষা শুধুমাত্র কাগেজ কলেম েশাভা পাচ্েছ এবং িবন্দুমাত্র এর িশক্ষার অনুশীলন েনই

ইসলােমর িভত্িতমূল হেলা- িবশ্বাস,সততা,সত্যবািদতা,িশষ্টতা,শালীনতা ও ত্যাগ। একজন মুসলমান তার ভাইেয়র জন্য
তা-ই আশা কের যা েস িনেজর জন্য কের। িকন্ত মুসলমানরা সুদীর্ঘ কাল পূর্েবই এগুেলােক পশ্চােত েফেল এেসেছ।

সময় যতই গিড়েয় যাচ্েছ ততই তারা িবভক্ত হেয় পেড়েছ িবিভন্ন দল ও উপদেল। পার্িথব িবষয় আশেয়র জন্য করেছ তারা
প্রিতেযািগতা।  অনর্থক  েকান  িবষয়বস্তুর  জন্য  আপন  েখয়ােল  পরস্পর  পরস্পরেক  আক্রমণ  করেছ  িকংবা  কােফর  বেল
আখ্যািয়ত করেছ। তারা ভুেল যাচ্েছ ইসলামেক এবং তােদর িনেজেদর ও সমােজর কল্যাণেক। েয িবষয়গুেলার উপর তারা
পারস্পিরক সংঘর্েষ িলপ্ত হয় েসগুেলার উদাহরণ হেলা িনম্নরূপ- েকারআন িক সৃষ্িট না সৃষ্িট নয়;েবেহশত ও েদাযখ

িক ৈতরী করা হেয়েছ না ভিবষ্যেত হেব ইত্যািদ। আর এগুেলার উপর িভত্িত কেরই তারা পরস্পরেক কােফর বলেছ।

তােদর  এ  মতিবেরােধর  ধরন  েদেখ  অনুধাবন  করা  যায়  েয  তারা  প্রকৃত  প্রদর্িশত  পথ  েথেক  িবচ্যুত  হেয়  পেড়েছ  এবং
ধ্বংেসর  পেথ  এিগেয়  যাচ্েছ।  কােলর  প্রবােহ  তােদর  এ  িবচ্যুিত  উত্তর  উত্তর  বৃদ্িধ  পাচ্েছ।  অজ্ঞতা  ও
িবপথগািমতা তােদরেক িঘের েফেলেছ। িকন্তু তারা অকার্যকর তুচ্ছ কুসংস্কার ও কল্িপত িবষয়বস্তু িনেয় বেস আেছ।
পারস্পিরক সংঘাত,সংঘর্ষ ও আত্মম্ভিরতা তােদরেক িদন িদন হতাশার অতল গহীেন িনমজ্িজত করেছ। অপরিদেক ইসলােমর
িচরশত্রু  পাশ্চাত্য  উত্তর  উত্তর  শক্িতশালী  হচ্েছ  এবং  মুসলমানরা  যখন  ঘুেম,অর্ধঘুেম  তখন  তারা  ইসলামী
েদশগুেলােক  িনেজেদর  উপিনেবশ  বািনেয়  চেলেছ।  এ  দূর্ভাগ্েযর  েশষ  েকাথায়  তা  একমাত্র  মহান  আল্লাহই  জােনন।

িনশ্চয়ই  মহান  আল্লাহ  ঐ  শহেরর  অিধবাসেদরেক  তােদর  পােপর  জন্য  ধ্বংস  কেরন  না  যারা  িনেজেদরেক  সংেশাধন“



(কের।”(সুরা  হুদ-  ১১৭

আজ  অথবা  কাল  েযিদনই  েহাক  না  েকন  সুখ  সমৃদ্িধর  জন্য  মুসলমােদরেক  তােদর  িনেজেদর  কর্মকান্েডর  পর্যােলাচনা
করেতই হেব এবং তা ব্যতীত েকান গত্যন্তর েনই। তােদরেক এবং তােদর বংশধরেদরেক সিঠক ইসলােমর িশক্ষায় িশক্িষত
করেত হেব ও পিরশুদ্ধ করেত হেব এবং এভােব িহংসা-িবদ্েবষ দূর করেত হেব। আর এ রূেপই তারা িনেজেদরেক এ ভয়ংকর
দুঃখ  দুর্দশা  েথেক  পিবত্রাণ  করােত  পারেব।  আর  এরকমিট  করেল  ন্যায়-নীিতেত  িবশ্ব  েসরূপ  পিরপূর্ণ  হেত  বাধ্য
েযরূপ অন্যায় ও অত্যাচাের পূর্ণ হেয় িগেয়েছ। মহান আল্লাহ ও তার রাসুেলর (সা.) প্রিতশ্রুিত এমনিটই। কারণ এ
দ্বীনই  (ইসলাম)  হেলা  সর্বেশষ  ধর্ম  যার  অনুসরণ  ব্যতীত  পৃিথবীেত  কল্যাণ  ও  শান্িত  িফের  আসেব  না।  এটা  সত্য
েয,ইসলামেক  কুসংস্কার,িবকৃিত  ও  পথভ্রষ্টতা  েথেক  রক্ষা  করার  জন্য  একজন  ইমােমর  আবশ্যকতা  রেয়েছ।  িতিন
মানবতােক  রক্ষা  করেবন  এবং  তােদরেক  পূর্ণ  কলুষতা,অব্যাহত  অন্যায়  অত্যাচার  যা  মানুেষর  আত্মা  ও  চািরত্িরক
মূল্যেবােধর  জন্য  অনাকাঙ্িষঅবত  তা  েথেক  রক্ষা  করেবন।  মহান  আল্লাহ  েস  ইমােমর  আিবর্ভাব  ত্বরান্িবত  ও  সহজ

করুন।

 

: ইসলােমর মহানবী (সা.) সম্পর্েক আমােদর িবশ্বাস

আমরা  িবশ্বাস  কির  েয,ইসলােমর  বাণী  বাহক  হেলন  েমাহাম্মদ  ইবেন  আব্দুল্লাহ  (সা.)  িযিন  সর্বেশষ  নবী,প্েরিরত
পুরুষেদর  সর্দার  এবং  িনঃশর্তভােব  তােদর  শ্েরষ্টতম।  েতমিন  িতিন  সকল  মানুেষর  শীর্েষ।  তার  (সা.)
শ্েরষ্টত্েবর সােথ কাউেক তুলনা করা যায় না। বদান্যতার িদক েথেক েকউ তােক ছুেত পাের না। বুদ্িধমত্তার িদক
েথেক েকউই তার িনকটবর্তী নয়। সৃষ্িটকুেল তার সমকক্ষ েকউ েনই। িতিনই হেলন সৃষ্িটর েসরা। সৃষ্িটর শুরু েথেক

িকয়ামত পর্যন্ত েকউই তার সমকক্ষ নয়।

 

: পিবত্র েকারআন সম্পর্েক আমােদর িবশ্বাস

আমরা  িবশ্বাস  কির  েয,পিবত্র  েকারআন  হেলা  আল্লাহর  বানী  যা  িতিন  মহানবী  হযরত  েমাহাম্মেদর  (সা.)  উপর  নািযল
কেরেছন।  এেত  সবিকছু  বর্িণত  হেয়েছ।  এিট  হেলা  একিট  িচরন্তন  েমােজযা।  মানুেষর  পক্েষ  এরূপ  সািহত্যমান  ও
বাগ্মীতাসম্পন্ন িকছু রচনা করা অসম্ভব। এেত রেয়েছ উচ্চতর জ্ঞান ও সত্য। কখেনাই এেত পিরবর্তন,পিরবর্ধন ও
িবকৃিত সািধত হেব না। আমরা িবশ্বাস কির েয,েয েকারআন এখন আমােদর িনকট আেছ এবং যা আমরা এখন পাঠ কির তা েসই
েকারআন যা মহানবীর (সা.) উপর নািযল হেয়িছল। যিদ েকউ এর ব্যিতক্রম দাবী কের তেব েস হয় দুষ্ট প্রকৃিতর েলাক

-অথবা কুচক্রী িকংবা পথভ্রষ্ট। আর এ ধরেনর েলােকরা েহদায়াতপ্রাপ্ত নয়। মহান আল্লাহ বেলন

(অগ্র ও পশ্চাৎ (েকান িদক েথেকই) িমথ্যা এেত প্রেবশ করেত পারেব না।”(সুরা হামীম েসজদাহ -৪২“

েকারআেনর  অেলৗিককত্েবর  (েমােজযা)  স্বপক্েষ  একিট  উল্েলখেযাগ্য  প্রমাণ  হেলা  এই  েয,সময়  যতই  গিড়েয়
যাচ্েছ,িবজ্ঞান  ও  কলা  ততই  অগ্রসরমান  হচ্েছ,তথািপ  েকারআন  সমুন্নত  িচন্তা-েচতনায়  িচর  ভাস্বর  ও  মধুময়।  এমন



েকান  ৈবজ্ঞািনক  মতবাদ  এেত  েনই  যা  ভুল  প্রমািণত  হেয়েছ।  সুিনশ্িচত  দার্শিনক  েকান  সত্েযর  সােথই  েকারআন
সাংঘর্িষক  নয়।  অপরিদেক  অেনক  সনামধন্য  ৈবজ্ঞািনক  ও  দার্শিনক  রেয়েছন  যারা  িচন্তা  ও  জ্ঞােনর  িদক  েথেক  চরম
উৎকর্েষ েপৗঁেছেছন অথচ তােদর গ্রন্েথও অন্ততঃপক্েষ িকঞ্িচত স্বিবেরািধতা িকংবা ন্যূনতম ভুল হেলও পাওয়া
যায়। অিধকন্তু ৈবজ্ঞািনক গেবষণার অগ্রগিত ও আধুিনক তথ্েযর ফেল এমনিক সক্েরিটস,প্েলেটা এবং এ্যািরষ্টটেলর
মত প্রখ্যাত গ্রীক দার্শিনকেদর যােদরেক পরবর্তীরা িবজ্ঞােনর জনক ও  িশক্ষক িহেসেব স্বীকার কেরেছন তােদর

গ্রন্েথও িকছু ভুল প্রমািণত হেয়েছ।

আমরা  আরও  িবশ্বাস  কির  েয,কথায়  ও  কােজ  েকারআেনর  সম্মান  ও  মর্যাদা  রক্ষা  করেত  হেব।  সুতরাং  েকারআেনর  েকান
শব্দেক িকংবা শব্দাংশেক (অক্ষরেক) অপিবত্র করা অৈবধ। অনুরূপ অৈবধ হেলা অপিবত্র অবস্থায় এর েকান শব্দ বা

-অক্ষর স্পর্শ করা। পিবত্র েকারআেনর ভাষায়

 

(পিবত্রতা ব্যতীত েকউই এেক স্পর্শ করেত পাের না।”(সুরা ওয়ািকয়া - ৭৯“

 

আর  এ  আেদশ  বড়  ধরেনর  অপিবত্রতা  েযমন- জানাবাত,হােয়জ,েনফাস  ইত্যািদর  ক্েষত্েরও  েযমন  প্রেযাজ্য  েতমিন  েছাট
ধরেনর  অপিবত্রতা  েযমন-  ঘুম  ইত্যািদর  ক্েষত্েরও  প্রেযাজ্য।  এসেবর  জন্য  িফকাহ  শাস্ত্ের  বর্িণত  ব্যাখ্যা

েমাতােবক েগাসল বা অজু করেল েকারআন স্পর্শ করা ৈবধ হেব।

অনুরূপভােব েকারআনেক অগ্িনদগ্ধ করা ৈবধ নয়। েসরূপ ৈবধ নয় অপমান করা তা েয েকান ভােবই েহাক না েকন। অর্থাৎ
সাধারেনর মধ্েয েযটা অপমান বেল পিরগিনত হয় তা করা যােব না। েযমন- িনক্েষপ করা,অপিরস্কার করা,পা িদেয় েঠেল
েদয়া িকংবা অসম্মান জনক জায়গায় রাখা। যিদ েকউ ইচ্ছাকৃতভােব উপেরাল্িলিখত েয েকান একিট কাজ অথবা এ ধরেনর
েকান  কাজ  কের  তেব  েস  ইসলাম  ও  এর  পিবত্রতােক  অস্বীকারকারীেদর  মধ্েয  পিরগিণত  হেব।  েস  দ্বীেন  অিবশ্বাসী।

প্রকারান্তের েস িবশ্বািধপিত আল্লাহেক অস্বীকার কেরেছ।

 

ইসলাম ও তৎপূর্ববর্তী ঐশী ধর্মসমূহেক প্রিতপাদন করার উপায়ঃ

যিদ  েকউ  ইসলােমর  সত্যতা  সম্পর্েক  আমােদর  িনকট  প্রশ্ন  েতােল  তাহেল  আমরা  এক  িচরন্তন  েমােজযােক  প্রমােণর
মাধ্যেম ইসলােমর সত্যতা প্রিতপাদন করেত পাির। আর তা হেলা পিবত্র েকারআন যার সম্পর্েক ইিতপূর্েব আেলাচনা
করা  হেয়েছ।  অনুরূপভােব  তা  আমােদর  প্রাথিমক  প্রশ্ন  বা  দ্িবধােক  দূরীভূত  কের  আমােদর  অন্তরেক  তুষ্ট  করারও
উপায়। মুক্ত িচন্তার অিধকারী িকছু মানুষ যারা তােদর িবশ্বাসেক দৃঢ় করেত চায়,তােদর মেন কখেনা কখেনা িকছু

প্রশ্েনর উদয় হয়। এ পন্থা অবলম্বন কের আমরা তােদরেকও তুষ্ট করেত পাির।

পূর্ববর্তী  শরীয়তসমূহ  েযমন-  ইহুদী,খ্রীষ্টান,ইত্যািদেত  সন্েদহ  করেল  তােদর  সত্যতা  প্রমাণ  করেত  আমােদর



িনেজেদরেক  ও  প্রশ্নকারীেক  তুষ্ট  করার  েকান  পন্থা  েনই  যিদ  না  সর্বাগ্ের  েকারআেনর  সত্যতা  প্রমাণ  কির  ও
ইসলােমর প্রিত আমােদর িবশ্বাস েথেক তা িনষ্কাশন কির। কারণ েকারআেনর মত এমন েকান েমােজযা ঐগুেলার জন্য আজ
আর আমােদর হােত অবিশষ্ট েনই। পূর্ববর্তী নবীগেণর (আ.)  েমােজযা ও  অেলৗিকক ঘটনা তােদর অনুসারীেদর মাধ্যেম
বর্িণত হয়। বর্ণনার ধরেন তা গ্রহণেযাগ্য হেত পাের না বা িবশ্বাসেযাগ্য নয়। আবার পূর্ববর্তী নবীেদর গ্রন্থ
বেল পিরগিণত েয সমস্ত গ্রন্থ আমােদর িনকট আেছ েযমন- েতৗরাত,ইঞ্িজল তা েকানভােবই িচরন্তন েমােজযা নয়। যা
দ্বারা কাঙ্িেষরতরূেপ ঐ ধর্মগুেলার সত্যতা প্রমােণর জন্য এমন েকান তুষ্টকারী দিলল িহেসেব ব্যবহার করা যায়

েযিট ইসলােমর সত্যতােক স্বীকার করেল করা যায়।

স্পষ্টতঃই আমােদর জন্য (েযেহতু আমরা মুসলমান) পূর্ববর্তী ধর্েমর নবীেদরেক স্বীকার করা যুক্িতসঙ্গত। কারণ
আমরা যখন ইসলাম ধর্মেক স্বীকার কের িনব তখন ইসলােম যা িকছু আেছ িকংবা যা িকছুেক সত্যািয়ত কের তার সবগুেলােক
েমেন  েনয়া  আমােদর  জন্য  আবশ্যক।  আর  ইসলােমর  একিট  িশক্ষা  হেলা  পূর্ববর্তী  নবীগেণর  নবুওয়াতেক  স্বীকার  কের

েনয়া যা ইিতপূর্েব আেলাচনা করা হেয়েছ।

অতএব,মুসলমানগণ ইসলােমর িশক্ষােক বক্েষ ধারণ করার পর ইহুদী ও খ্রীষ্টান ধর্েমর ও তৎপূর্ববর্তী ধর্মগুেলার
সত্যতা  প্রমােণর  মুখােপক্ষী  নয়।  কারণ  ইসলােমর  সত্যতা  স্বীকার  করার  মােনই  হেলা  পূর্ববর্তী  ধর্মসমূেহর
সত্যতা  স্বীকার  করা।  ইসলােম  িবশ্বাস  করার  মােনই  হেলা  পূর্ববর্তী  রাসুলগেণ  িবশ্বাস  স্থাপন  করা।  সুতরাং
মুসলমানেদর  জন্য  ঐ  ধর্মগুেলা  সম্পর্েক  পর্যােলাচনা  এবং  ঐগুেলার  বাহেকর  েমােজযা  সম্পর্েক  অনুসন্ধােনর
েকান প্রেয়াজনীয়তা েনই। কারণ ইসলােম িবশ্বাস করার কারেণই পূর্ববর্তী ধর্ম ও নবীগেণর উপর িবশ্বাস করা তার

জন্য আবশ্যকীয় হেয় পেড়।

হ্যাঁ,যিদ েকউ ইসলােমর সত্যতা প্রমােণর ক্েষত্ের অনুসন্ধান কেরও তুষ্ট না হেত পাের (তার জ্ঞান ও পিরিচিতর
সীমাবদ্ধতার কারেণ) তেব তােক খ্রীষ্টান ধর্েমর সত্যতা অনুসন্ধান করেত হেব। কারণ ইসলােমর পূর্েব সর্বেশষ
ধর্ম  হেলা  এিটই।  অতঃপর  তােত  অনুসন্ধান  করল  িকন্তু  তােতও  িবশ্বাস  আনেত  পারল  না।  তেব  তােক  এর  অব্যবহিত
পূর্েবর ধর্ম িনেয় গেবষণা চালােত হেব। আর এ ধর্মিট হেলা ইহুদী ধর্ম। তােতও যিদ ফল না হয় তেব তােক েকান ধর্ম

সম্পর্েক ইয়াকীন বা িবশ্বাস অর্িজত না হওয়া পর্যন্ত এেক এেক সব ধর্ম সম্পর্েক গেবষণা চািলেয় েযেত হেব।

িবপরীতক্রেম,েয  ইহুদী  বা  খ্রীষ্টানবােদ  িবশ্বাসী  তার  ব্যাপার  এর  িবপরীত।  সুতরাং  একজন  ইহুদীেক  িনেজর
ধর্েমর ব্যাপাের বদ্ধমূল ধারণা িনেয় খ্রীষ্টবাদ বা ইসলােমর সত্যতা অনুসন্ধােনর েকান অর্থ থাকেত পাের না।
বরং  (েকান  ধর্েমর  প্রিত  বদ্ধমূল  ধারণার  পূর্েব)  বুদ্িধবৃত্িতর  দাবী  হেলা  গেবষণা  ও  অনুসন্ধান  চালােনা।
অনুরূপ,খ্রীষ্টানেদরও েকবলমাত্র খ্রীষ্টবাদ িনেয় তুষ্ট থাকা উিচৎ নয়। বরং তার জন্য আবশ্যক হেলা ইসলাম ধর্ম
ও  এর  সত্যতা  সম্পর্েক  গেবষণা  ও  অনুসন্ধান  করা।  গেবষণা  ও  অনুসন্ধান  ব্যতীত  েকান  ধর্েম  তুষ্ট  থাকার  েকান
গ্রহণেযাগ্যতা  েনই।  কারণ  ইহুদী  ধর্ম  এবং  তদানুরূপ  খ্রীষ্টান  ধর্েমর  েকানিটই  তােদর  পরবর্তী  এমন  েকান
ধর্েমর  আিবর্ভাবেক  অস্বীকার  কের  না  যা  এেদর  স্থলািভিষক্ত  ও  এতদ্ভেয়র  রিহতকারী  হেব।  মূসা  (আ.)  ও  ঈসা  (আ.)

দু’জেনর েকউই বেলনিন েয,তােদর পের েকান নবী আসেব না।

অতএব,িকরূেপ ইহুদী ও খ্রীষ্টানরা তােদর িবশ্বােসর উপর িনশ্িচত থাকেত পাের এবং তােদর দ্বীেনর উপর দৃঢ় থাকেত



পাের  যিদও  তারা  তােদর  পরবর্তী  শরীয়েতর  উপর  অনুসন্ধান  চালায়িন?  েযমন-  ইহুদীরা  খ্রীষ্টান  ধর্েমর
উপর;অনুরূপ,খ্রীষ্টানরা  ও  ইহুদীরা  ইসলােমর  উপর।  িকন্তু  িফতরাতগত  (স্বভাবগত)  বুদ্িধবৃত্িতর  চািহদা  হেলা
পরবর্তী দাবীর সত্যতার উপর অনুসন্ধান চালােনা। কারণ যিদ তখন এর সত্যতা প্রমািণত হয়,তেব স্বীয় দ্বীন ত্যাগ
কের  েশেষাক্ত  দ্বীেন  িবশ্বাস  আনয়ন  করেব  এবং  যিদ  এর  সত্যতা  প্রমািণত  না  হয়  তা’হেল  বুদ্িধবৃত্িতর  িবধান

েমাতােবক তােদর পূর্ববর্তী ধর্েম বহাল থাকাই সিঠক।

তেব  মুসলমান  (যা  ইিতপূর্েব  বেলিছলাম)  েযেহতু  ইসলােম  িবশ্বাস  কের,েসেহতু  তার  জন্য  অন্য  েকান  ধর্েম
অনুসন্ধােনর  প্রেয়াজন  েনই,েহাক  েস  এর  পূর্ববর্তী  ধর্ম  িকংবা  এর  পরবর্তী  েকান  ধর্ম।  পূর্ববর্তী  ধর্ম
সম্পর্েক গেবষণা করার প্রেয়াজন না থাকার কারণ ইসলাম ঐগুেলােক সত্যািয়ত করেছ। সুতরাং ঐগুেলা সম্পর্েক দিলল
অনুসন্ধােনর প্রেয়াজন কী? ঐগুেলা সম্পর্েক ইসলােমর মতামত হেলা- ইসলাম ঐগুেলােক রদ কেরেছ। সুতরাং ঐ ধর্েমর
িবিধ  বা  িকতাব  েমাতােবক  মুসলমানেদরেক  আমল  করেত  হেব  না।  অপরিদেক  ইসলাম  পরবর্তী  েকান  ধর্ম  সম্পর্েক

অনুসন্ধােনর  প্রেয়াজন  না  থাকার  কারণ  িহেসেব  হযরত  েমাহাম্মাদ  (সা.)  এর  বাণী  তুেল  ধরা  যায়।

-িতিন বেলন

”আমার পর েকান নবী আসেব না।“

-আর প্রত্েযক মুসলমানেরই িবশ্বাস েয িতিন হেলন সত্যবাদী ও িবশ্বস্ত। পিবত্র েকারআেনর ভাষায়

িতিন {হযরত েমাহাম্মদ (সা.)} িনেজর মনগড়া েকান কথা বেলন না যিদ না তা তার উপর অবতীর্ণ ওহী হয়।“ (সুরা নাজম-“
(৩-৪

সুতরাং ইসলাম পরবর্তী েকান ধর্ম (যিদ েকউ দাবী কের থােক) সম্পর্েক েকনইবা আমরা দিলল অনুসন্ধান করব? কারণ তা
েতা িকয়ামত পর্যন্ত িনিষদ্ধ হেয়ই আেছ।

তেব এখন মুসলমানেদর জন্য এ প্রশ্ন এেস দাড়ায় েয েকান পন্থায় সিঠকভােব হযরত েমাহাম্মেদর (সা.) উপর অবতীর্ণ
শরীয়েতর  হুকুম  আহকুম  সম্পর্েক  জ্ঞান  লাভ  করা  যােব?  কারণ  নবীর  (সা.)  িরসালােতর  সময়কাল  েথেক  অেনক  যুগ  ও
বর্েষর দূরত্ব সৃষ্িট হেয়েছ। আর ইিতমধ্েযই নানা মাযহাব,েফরকা ও মতবােদর সৃষ্িট হেয়েছ। তাহেল েকানিট সিঠক?
কারণ মুসলমানেদর দািয়ত্ব হেলা সমস্ত হুকুম েযরূেপ নািযল হেয়েছ েসরূপ আমল করা। িকন্ত িক কের একজন মুসলমান
িনশ্িচত হেব েয,এ হুকুমগুেলা িঠক েয রকম নািযল হেয়েছ েসরকমই। কারণ,মুসলমানরা একািধক দল ও মেত িবভক্ত,তােদর
নামায একরকম নয়। তােদর এবাদত ও তােদর আচরণ িবিভন্ন্। তাহেল তার কী করা উিচৎ? েকান পদ্ধিতেত েস নামায পড়েব?
েকান  পদ্ধিত  েস  অবলম্বন  করেব  তার  এবাদত  ও  েলনেদেনর  ক্েষত্ের।  েযমন-  িববাহ,তালাক,উত্তরািধকার,ক্রয়-

িবক্রয়,েফৗজদারী,িবিধ,শাস্িত  প্রদান,রক্তদান,ইত্যািদ।

একজন  মুসলমােনর  জন্য  এটা  সিঠক  নয়  েয  েস  তার  পূর্ব  পুরুষেদরেক  অন্ধভােব  অনুসরণ  করেব  িকংবা  তার  বন্ধু-
বান্ধবেক অনুসরণ করেব। বরং তার ও তার িনেজর মধ্েয যা িকছু আেছ িকংবা তার ও তার মহান আল্লাহর মধ্েয যা িকছু
আেছ েস ব্যাপাের তােক িনশ্িচত হেত হেব। এখােন পক্ষপািতত্ব,কপটতা ও  কুসংস্কােরর েকান সুেযাগ েনই বা েকান



অজুহাতই গ্রহণেযাগ্য নয়। েস যােত ভাল িবশ্বাস রােখ তার জন্য তা েযৗক্িতকভােব গ্রহণ করা আবশ্যক,যােত েস তার
ধর্মীয় বাধ্যবাধকতা এবং তার প্রভুর প্রিত তার দািয়ত্ব সম্পর্েক িনশ্িচত হেত পাের। আর তখন আল্লাহ তােক তার

কৃতকর্েমর ব্যাপাের শাস্িত িদেবন না যখন েস িনশ্িচত িবশ্বাস িনেয় কাজিট সম্পন্ন করেব।

-পিবত্র েকারআেনর ভাষায়

(মানুষ িক মেন কের েকান উদ্েদশ্য ব্যতীতই তােক সৃষ্িট করা হেয়েছ।”(সুরা িকয়ামাহ- ৩৬“

-মহান আল্লাহ আরও বেলন

(প্রকৃতপক্েষ,মানুষ িনেজই তার িনেজর িবরুদ্েধ সুষ্পষ্ট প্রমাণ।”(সুরা িকয়ামাহ-১৪“

(িনশ্চয়ই এ েকারআন হেলা স্মারক,েয েকউ ইচ্ছা করেল তার প্রভুর পথ েবেছ িনেত পাের।”(সুরা মুজাম্িমল -১৯“

সর্বপ্রথম েয প্রশ্নিট একজন মুসলমান তার িনেজেক করেত পাের তা হেলা- েস “আহেল বাইেতর”পথ িনর্বাচন করেব না
অন্য কােরা পথ? যিদ আহেল বাইেতর পথ েবেছ েনয়,তেব তা িক দ্বাদশ ইমামীয়ােদর পথিট সিঠক,না-িক এ ধরেনর অন্য েকান
েফরকা? আর যিদ আহেল বাইেতর পথ িভন্ন অন্য েকান পথ,েযমন- আহেল সুন্নেতর পথ,েবেছ েনয় তেব তােক চার মাযহােরর
েকান একিটেক অনুসরণ করেত হেব,না িক অন্য েকান একিটেক? এ প্রশ্নগুেলা সমস্ত মুক্ত িচন্তার অিধকারী মানুেষর

মধ্েযই জাগেত পাের,যতক্ষণ পর্যন্ত না সিঠক েকান পথ খুঁেজ পায়।

অতএব,আমােদর জন্য ইমামেতর আেলাচনা করা সমীচীন। যা দ্বাদশ ইমামীয়ারা িবশ্বাস কের।

 


